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প্রথম ভাগ 


সাইকেলের উপাঁর চ'ড়ে। 


হুলো বিড়াল অর িছনে-_ 
সামনে পিঠ, মুখ পিছনে । 


মশারা চলে মেপে মেপে 
হাওয়া-ভরা বেলুন চেপে। 


তার ীপছনে 'চিংঁড় বসে 
ল্যাংড়া ভূলোর উপর ক'সে। 


ঘোড়ায় চেপে নেকড়েরা, 
ট্যাক্স ক'রে িংহেরা। 


খরগোশের দলাঁট ওরে 
যাচ্ছে দোঁখ ট্রামে করে। 


গেটের কাছে হঠাৎ একি 

ভয়ানক যে দাত্যি দেখ: 

লালচে রঙা বিরাট গ৫ফো 

আরশোলা এক! 

আরশোলা যে, আরশোলা এক, 
ইয়া আরশোলা! 


তাঁম্ব করে: এই-ও, চোপ! 
গর্জে ওঠে নাঁড়য়ে গোঁফ: 


! 


আয়, 
), 


য়। 
সব 


খায় গপ্গপাগপ্‌। 


কুমিরটাও 


এগিয়ে 


একে একে গিলবো সবে এক লহমায় 
গিলবো সবে, গিলবো সবে, 


কাউকে মাফ করবো 
ভয়ে কাঁপছে হায় 
মূ্ছা 


সবাই 
ভিরমি লেগে 
ভয়ের চোটে 


এ ওকে 


&। 


চমকে পিলে 
ব্যাঙটা শেষে ফেললো গিলে। 


কেপে হী-হী-হী হাতিটা কেলো 
হমাড় 


সজারূর 


খেলো। 


গায় 


চিংড়ি শুধু ডানাঁপটে যে 
পায় না ভয় মারপিটেতে; 
হটলো ওরা 'পছন পানে, 
কিন্তু তবু গোঁফটি টানে, 
চেপ্চায় পরে গুফোর পানে: 


'রাখো, রাখো, চেঁচও না 

মোদেরও গোঁফ-_দেখছো না? 

মোরাও পাঁর তোমার সাথে 
এঁদক-ওঁদক গোঁফ নাড়াতে । 

এই না বলে হটলো আরও পিছন পানে। 


সকল কুমির আর 'তাঁমরে 
জলহাতিটা বললো ডেকে: 
'শয়তানেরে ভয় না মেনে 
তারাই তো বীর--দেবোই এনে 
দু-দুটো ব্যাঙ, তা ছাড়া আর 
পাইনের ফল উপহার! 


“মোটেও ওরে ভয় কার না 
হোক যেমনই দাত্যদানা : 
এই তো আছে দাঁতের ধার, 
এই তো আছে নখের মার, 
আর আছে তো খুরের ভার! 
হুটোপুটিতে সবাই মাতে 
রণং দেহি য্দ্ধসাজে। 


কিন্তু গোঁফ দেখেই তার 
হায় রে হায়!) 

এক দৌড়ে পগার পার 
হোয় রে হায়!) 


এদিক-ওাঁদক বনের ভিতর, মাঠের 'পর; 
আরশোলা-গোঁফ কী ভয়ানক দেখায় ডর। 


চেশচয়ে বলে জলহাতিরে : 
লজ্জা এ কি বল্‌ দেখ রে! 
ষাঁড়, গণ্ডার গোল কোথায় ? 
গর্ত থেকে বেরিয়ে আয়! 
দুশমন দ্যাখ এ সামনে-__ 
শিংয়ের গুতোয় তোল্‌ শুন্যে 


কিন্তু ষাঁড়, গন্ডারও যে 

জবাব দিলো গর্ত থেকে : 

“হোক যেমনই শন্রু জাহেল, 
শিংয়ের গঃতোয় করবো ঘায়েল-- 
কিস্তৃ বাপ, চামড়াটা যে মূল্যবান 
শিংটাও নয় কম কোনোখান।, 


কেউবা ল্‌কায় ঝোপেবঝাড়ে 

জলার পিছে, টিলার আড়ে। 

লদুকায় কুমির বিছা বনে 

চুপটি হাতি নালার কোণে। 

যাচ্ছে শোনা কেবল শুধু 
দাঁত ঠকাঠক, 

যাচ্ছে দেখা কেবল শুধু 
কান লটাপট। 


দুষ্টু দামাল বাঁদরগুলো 

বাক্স হাতে ছুট লাগালো 
চার হাতে-পায় 

যোঁদক পানে দৃম্টি যায়। 


হাঙ্গরটাও দ্যাখ পরে পরে 
তাক্‌ বুঝে ঠিক পড়লো সরে 
ঝাপিয়ে লেজ কেবল জোরে। 


তার পিছনে শামুক যায় 
হাঁটি হাঁটি পায় পায় 
বলের মতো গাঁড়য়ে যায়। 


দ্বিতীয় ভাগ 


জিতে গিয়ে আরশোলা আজ . 
বনলো বনের রাজাধিরাজ। 
গোঁফের শাসন আর ক কমে? 
(মূখপোড়ারে নিক না যমে!) 
সবারেই সে তাঁম্ব ক'রে 
সোনালী পেট উপচয়ে ঘোরে : 
ছানাপোনাদের পাঠিয়ে দে তো! 
আজ রান্রে ওদের খাবো।” 


এঁ যেহেতু পেটুক দানো 
চাইছে খেতে দাঁত শানানো! 
চিরবিদায় দিতে বাছায়। 


এক ভোরেতে কিন্তু যবে 
লাফাচ্ছিল ক্যাঙারু সবে _ 
যেই না দেখা গোঁফের দাড়া, 
করলো মাৎ চেপচয়ে পাড়া : 
এই বুঝি গো দত্যিদানো ? 
(হাঃ! হাঃ! হাঃ!) 
আরশোলা যে __ তাও না জানো! 
(হাঃ! হাঃ! হাহ!) 
আরশোলা এক, আরশোলা যে, আরশোলা'পো __ 
িনাফনে পা পোকামাকড়, বুঝাঁল গো! 


তোদেরও বাল লজ্জা নেই? 
মানের বালাই কিচ্ছু নেই ? 


'আরে চুপ, চুপ! পালা তো বাপ _ 
মোদের আরো করাঁব কাবু!” 


হঠাৎ শুধু ঝোপ থেকে এক, 
সবুজ বনের ফাঁক থেকে এক, 
দুরের বা সেই বন থেকে ক 
আসলো উড়ে চড়ুই পাঁখ। 


আরশোলারে ধরলো ঠোঁটে __ 
খতম হলো দাঁত্য বটে! 
যোগ্য সাজা দাত্যিটার, 

এখন কোথা গোঁফটা তার! 


সুখ্যাতি তার গাইছে গাধা অর্গানে, 
যত ছাগল নাড়ছে দাঁড় সম্মানে, 
বাজাচ্ছে ঢোল ঢ্যামকুড়াকুড় 
ড্যাডাং ড্যাডাং ঢ্যামকুড়াকুড়! 
চোঙা মুখে! 
চে্চায় সুখে! 
বাদখড়েরা 
ওড়না ওড়ায়, 
নত্যু করে! 


ফুলবাবটি সব হাতিরা 
নাচলো বটে বেপরোয়া! 
ঝকঝকে চাঁদ চমকে গেল 
আকাশবকে নাচতে গিয়ে 
ডিগবাজি সে বেজায় খেল -- 
তাও কি না এ হাতির পিঠে! 
অতঃপর মহা হূলোড় আনন্দ খুব _ 
তারপরেতে পেরেক মেরে 
আঁটকে দিলো আকাশ গায়! 
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